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বব ৭৭14 
শীসুজীব রশ্রন রায় 


ভ্ঠনিভাননী রায় 
শ্ীচরণেষু 


জন্ষবীন্দর 


বেদনার রক্তমাখা শাপভষ্ই আমি লক্মীন্দর 

খুঁজে মরি বেহুলাকে ষে আমাঁকে নবজগ্ম দেবে । 
মনের গভীরে ওই ফুটে থাক! রক্তগোলাপে 
ছেয়াবে সোনার কাঠি, সোনালি বিশ্বাসটুকু দেবে, 


ভাসায়ে প্রেমের ভেল। ভুলে ষাওয়] বেহুলার মত" 

তুমি কি পারে! ন। দিতে নবজন্ম ? বেছুলার সি'খির সৌরভ, 
মাখ সখি সর্য অঙ্গে; কামনার পুত সিদ্ধুজলে 

ভাসাও প্রেমের ভেলা বিরহিনী বেছলারই মত। 


বেহুলার মর্8ভাঙা সায়ন্তনী বিরহের গান 
শীর্থশ্বাসের সাথে মিশেছিল হ্যলোকে ভূলোকে-- 
কষ্টিপাথরে ঘষে সোন। হওয়া বেছলার প্রেম 
্র্গের পরীক্ষা শেষে এনে দিল চির উত্তরণ 

মুত এক লক্গমীন্দর জন্ম নিল প্রেমের আলোকে । 


আমি সেই শাপতভ্রষ্ট মৃত লক্ষ্মীন্দর 

দুঃখদহন শেষে উত্তরণের অনুভবে 

অভিজ্ঞানে ছবি একে মৌন প্রতীক্ষায় 

খুর্ি এক বেছলাকে- যে আমাকে নবজন্ম দেবে ॥ 


একটি শিশির বি5ু ৪ ৯১ ৪ 


নিভৃত কারার সুরে 


--€ক তুমি? 


--আমি কেউ না, 
পৃথিবীর প্রাণের মিছিলে আমি কিছু না” 


--আনন্দ ভৈরবী তুমি শোননি জীবনে ?? 
-না। যুগে যুগে ব্যর্থ আমি 
আলোকের গান চিনে চিনে ।" 


“তবে কি জীবন বার্থ! যদিও জীবনে-- 
পুর্ীভূত অন্ধকার, ক্রেপাক্ত বেদন। 
অসীম শুন্যতা নিয়ে শবের মিছিল, 

তবু তো। সুর্য ওঠে মানুষের প্রাণে 

সবুজ প্রত্যয় নিয়ে তবু ফুল ফোটে, 
অসীম স্তবূত। ঢাঁকে পাখার্দের গানে ।, 


_--তবুও ক্লান্ত আমি । আমার আকাশে 
অনেক ক্লাস্তি নিয়ে সুর্য ওঠে 

অনেক শ্রান্তি নিয়ে গোধূলি আলোয় 
পাখীর করুণ সুরে গান গেয়ে ওঠে 


--এ কেমন শিল্পী তুমি? 

তিলে তিলে তিলোত্বম করে 
যন্ত্রণাকে দ্ূপ দিলে? 

বেদন| সাগর উপকূলে 

উপল কুড়াবে শুধু 

অলীক যগ্ত্রণা নিয়ে আপনার ভুলে ?' 


/একটি শিশির বিদ্দু ॥ ১২ 


গ্যা, রক্তমাখা তুলির লিখনে 

আমার সমস্ত দিন একে দিয়ে যাব। 
গোধুলির রঙে রঙে বেদনার নীলে 
হুঃখের অশ্রকে আমি মুক্তা করে্,ষোব। 


আমার ব্যথার ধুপ শুধু পুড়ে পুড়ে 
হাই হয়ে মিশে যাবে ক'লের আঅাচড়ে 1১ 


_-“তবে তুমি তাই কর। 

যদি পারো-- 

কান্নাকে মুত্তি দিও তিলোত্তম] করে 
বিন্দু বিন্দু আখিজল রেখো মুক্তা করে ; 
যদি পারে 

তাহলে তোমার সেই বেদনার গানে 
আলোকের স্থর চিনে চিনে 

পাখীর শোনাবে গান কোমল গান্ধারে, 
আবার উঠবে সুর্য |? 


--কিন্ত শ্রাস্তি নিয়ে । 


ন। শ্রান্তি নিয়ে নয়__ 

তুমি তো শিল্পী বন্ধু ! 

তোমার আকাশে 

করুণ কারা নিয়ে তারাগুলি হাসে। 
তুমি তাকে রূপ দাও, 

যুগে যুগে ফেলে আসা ব্যর্থ রাত্রিদিন 
আচলে কুড়ায়ে নাও। 

তোমার ব্যথার ধৃপ দহুনের শেষে 
একটু একটু করে সোন। হয়ে যাবে। 


একটি শিশির বিন্দু & ১৩ ॥ 


সেও ভ? কালার রঙে -- 


হাক, তাই হোক, । 
দেখতে পাওনা বন্ধু! 
অসীম বেদন। নিয়ে আকাশের নীল 


কতে। ন। প্রশান্ত, চির ধীরোদাত্, স্থির 
তাই তুমি গান গাও __ 


€তোমার অশ্রজল মুক্তা করে দাও। 
সবে ত' প্রধোষ শেষে ভোরের সংবাগে 
বাজবে করুণ গানে আনন্দ ভৈরবী ॥ 


একটি শিশিক বিশু ॥ ১৬ & 


অনুপমা 


তুমি ত' বিগতন্থৃতি অন্গুপমা, উদাসী বাউল হাওয়া 
রজনীগন্ধ। ছু'য়ে তোমার সৌরভ বগ্জে আনে 
তুমি কি ছড়িয়ে আছ অশরীরী উন্মন বাতাসদোলায় | 


ভূষিত রাতের পটে থরে থরে অন্ধকার জমে 
তারাদের খৈ-ফোটা রাত, স্তরান জ্যোতনা, অভিমানী চাদ ৃ 
তুমি কি নিথর স্বৃতি আকাশের বুকে তৃপ্তিহীন টা্-অভিমানে | 


তুমি কি সমুদ্রনীলে অথব| কবোঞ্চ মেঘে ছড়িয়ে দিয়েছ সব চুল 
সোনালি স্বপ্ন নিয়ে চিকচিক মরুবুকে দিয়েছ কি স্বপ্ন সমাধি ? 
অথব| চাতক হয়ে সিন্ধু ফেলে রেখে ঘুরছ ম্ৰটিক জল বলে ! 


তোমার সোনালি স্থৃতি আকাশের গায় আমার বেদনা নীলে নীল, 
আমি ত' ভুলতে চাই, তবু তুমি হাওয়। হয়ে উষ্ণ ছোয়। কেন বয়ে আন! 
ভূলে যাওয়া! ঢের ভালো, ঢের ভালো উদাসী বকুল হয়ে 

ঝরে ঝরে স্ৃতি হয়ে যাওয়]। 


তবে ভুমি কেন আস, প্রতিদিন প্রতিক্ষণ জড়াতে আমাকে 
কেন তবে স্মৃতির টুকরো মেঘ ভেসে যাও 
আমার বেদন] নীল আকাশে বাতাসে 
তোমার চোখের জল নিয়ে তুমি কি মুক্তা হয়ে আছ 
আছ নাকি দাগরবেলায় পড়ে থাকা ঝিনুক শরীরে? 


একটি শিশির বিহ্বু ॥ 58 ॥ 


ভেবেছিলাম 


ভেবেছিলাম তোমার আকাশ ভরব ভালবাসাক্গ 
প্রতিদিনের আবর্তনে গুটিয়ে ষায় মন, 

শুন্ঠ মন স্বপ্ন আকে বিধায় ভীরু আশায় 
হৃদপসটিকে আকাশ করে ভরতে তোমার মন । 


প্রতিন্নিনেরআবর্তনে গুটিয়ে ষায় মন 

ভেবেছিলাম.নধী হয়ে প্রথর শ্োতের টানে 
তোমায় নিয়ে ভেসে যাব অথৈ সাগর পানে 
গ্রবল ঢেউয়ে ভরব তোমার নীল-সমুদ্র-মন । 


শূন্ত মন হ্বপ্প আকে দ্বিধায় ভীরু আশায় 
ভেবেছিলাম রাখব ভরে ঘন সবুজ বন 


আকাশ-মাটি-মন ভরবে তোমার ভালবাসায় 
জ্বলবে আকাশে নৃতন "্বপ্নে মমতার চন্দন । 


হৃধয়টিকে আকাশ করে ভবতে তোমার মন 
প্রতিদিনের ক্লান্তি বয়ে চায় এ মন চায় 
তোমায় পেতে আকাশ কোলে শাস্ত মহিমায় 
বশিষ্ট আর অরুন্ধতী যেমন সারাক্ষণ ! 


একটি শিশির বিন্দু 1 ১৬ 1 


মৌল প্রত 


কী উত্তর দেব | নির্জনতা মৌনে কথা কয়-- 
কোথায় সম্রার্ভী আছে, বসম্থের ফুল্প উপহার 
কে দেবে তোমায়, শোণিতের অঙ্গীকারে 

কে তোমার নাম লিখে দেবে | 

বসন্তের পু্জম্ধা বুকে বয় হ্্ণ প্রজাপতি 

মৌন প্রশ্নে বালিয়াড়ি, ক্ষুধাতুর কী উত্তর দেব ! 


পথের সঞ্চয় ষত ফেলে রাখি; যুথত্রষ্ট মুক জিজ্ঞাসায় 
দুচোখ ঝাপসা হয়; তবু মৌন প্রাণোমির আশা 
£খের গভীর খদ্দে নীলাভ মুক্তা খুঁজে মরে 
অমিত জাধার মেখে হৃদয়ের মেঘ কতো বৃষ্টি আনে বারবার 
বসস্তের দেহমন তটে ; অসীম আকাশ-নীলে 
বিন্দুপ্রায় পাখী, রিক্ত ক্লান্ত পথশ্রমে 
অমোঘ এশ্বর্য ফেলে বসন্তের আর্ত ভিক্ষুক 
নিস্তব্ধ পাথর ভেঙে বল আমি কী উত্তর দেব! 


একটি শিশির বিন্দু ॥ ১৭1) 


গুড 


কতোবার ঝরে গেছি পৃথিবীর প্রাণের মিছিলে 
উদ্ধাম কল্পন। কতো চেনার পাড় ঘেষে ঘেঁষে 
ক্লান্তি নিয়ে ঘুমায়েছে ; দীর্ঘাযত আকাঙ্ষার কূলে 
শবাহীন বেদনায় ফৌট। ফৌট। অশ্রুজল মেশে । 


অসীম শুন্তে ভাষা! ছোট এক পাখীর মতন 
চিরদিন মন মোর ছুটে যায় দেশ দেশান্তরে, 
প্রতীক্ষার গান গেয়ে কেদে ফেরা চাতকের মতে 
সহ সুরের মাঝে আলোকের পান খুদ্ধে মরে। 


আজে আমি পথ হাটি বুকে নিয়ে দী্শ্বাসটুকু 
নিভৃত কান্নার স্থরে বার্থতার ধূপকাঠি জেলে 

হাদয়ের মেঘে শুধু কল্পনার রামধন্থ দেখে 

এ মন প্রশান্তি খোজে সমুদ্রের সুগভীর নীলে 


শতাব্দীর স্তরে স্তরে মানুষের প্রাণের মিছিলে 
আনন্দভৈরবী আমি কতবার শোনাতে চেয়েছি, 
সাগরবেলাম্ম বসে আলোকের ঝিনুক কুড়াতে 
হয়তো ব্যর্থ হয়ে বিশ্বৃতির গান হয়ে গেছি। 


-এফিটি শিশির বিশু || ৯৮ ॥ 


'ক্তাবি ও কার্বিতা 


স্ভবিষ্যাতের মানচিত্রে কিছুই জাকে না, 
সুবিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি জীবনের সীমারেখ। দ্বিরে, 
জীবিকার কূলে কুলে সতী! যেন পাথরের হুড়ি ; 
তবুও আকাশগঙ্গ। খোল! থাকে কবির হৃদয়ে -_ 


অমল দ্বপ্নরাগে শর্বহীন আকাশ তুহিনে 

চেতনা নক্ষত্রপু্জ দীপ্ত হয় 

রাতশেষে ঝরে পড়ে নক্ষত্রের ফুল, 

সূর্য হাসে; নেমে আছে হীরের সকাল 

আর এক পৃথিবী গড়ি, ফুলদল ঝলমল করে 
কবিতার মাল গাখি সেই ঝরা নক্ষত্রের ফুলে। 


গতপ্রাণ ক্রৌঞ্টীশোকে বাল্মীকীর অশ্রুজল মুক্তা হয়ে গেল। 
ভগ্ন শীর্ণ প্রেমিকের বেদনায় সেত' আজে। নীল 

প্রাণের বিপুল শ্রোতে দীপ্তিমান হৃদয়ের নক্ষত্রসভায় 
রাতশেষে এক একটি লক্ষত্র খসে-_ 

আত্মমগ্ন কারিগর গেঁথে রাখি সোনার পেরেকে । 


যন্ত্রের ছুরিক! নিয়ে হৃদয়কে কার্টনি এখনো 

মনের মুকুরে তাই দীর্ঘছা য়! ফেলে যায় 

আকাশভাগানো মেঘ 

আর কিছু দীপ্ত ফুলদল। 

দর্পণ মুখর হয় আলোময় ছায়াময় মানুষের পথ পরিক্রমে 
শব্দগুলি মাথা কোটে চেতনার কুলে । 

মননের সুর্য হাসে ; অনুভূতির এক-এক ক্ষটিক 

জলে ওঠে চমকায়; হৃদয়ের দলগুলি ঝলমল করে 

শু তুলি ভরে'নিই জীবনের আলোছায়। রউ. 

ধ্যানমঞ্র গ্রজ্তালীন কতে। ছবি জাকি ! 


একটি শিশির বিশ্লু ॥1১৯ | 


মাতবী 


এখন কাজল রাত ধীরে ধীরে নামে 
মৌন বিষাদ ক্ষত দেহমন ঘিরে 
শ্থৃতির স্থুরভি ঘেরা তপ্ত শিখাষামে 
মাধবী, তোমার মুখ শুধু মনে পড়ে। 


মাধবী, তোমার মুখ মনের দর্পণ 
শ্বৃতির সীমান। ঘিরে তোমার সুরভি 
তোমার তপ্ত স্বৃতি মোর দেহমনে 
মাধবী, শ্বপ্লে তুমি, আধার শয়নে। 


মাধবী, মনে কি পড়ে নিঃসঙ্গ সময়ে 

রাতের চাদরে ঢাক। অলস স্বপনে 

মাধবী, তোমার গ্রাণ গেথেছিলে আমার পরাণে 
একটু উত্তাপ তুমি দিয়েছিলে চাতক হায়ে। 


আলোর স্বপ্ন নিয়ে রাতের ছায়ায় 

সয়েছিনু অনুচ্চারে কোমল বেদনা 

তোমার কোমল বুক কঠিন মায়ায় 

পাওয়। নাপাওয়ার মাঝে পেয়েছে যাঁতন]। 


মাধবী, বাজাবে নাকি এই ্বপ্নবীণ। 
শ্ৃতির রাত্রি মেশে গভীর নিঃশ্বাসে 
তারাদের সাথে কীপে স্বপ্নালু কামন। 
ভবু ত' রাত্রি রাখি তোমার উদ্দেশে। 


একটি শিপির বিন্দু ॥ ২৯ ॥ 


ভুমি ও একটি বসত্তরাতি 


ভোমার ম্বৃতির ছবি মুছে ফেলে দেব। ঝ্িখব না কোন মোহ আর 
ধর্দিও একাকী শধ্য) রাত্রি এসে মিশে যায় আমার সততায় 

রাক্জি তার যবনিকা তুলে ধরতে চায়। মনের কানাচ ঘিরে খড়বুটে। স্বৃভি 
আসে, ভেসে যায়; ঝরে যায় যৌবনের বৃন্তচুগত মাধুরীর ফুল। 

মনে কোন ক্ষোভ রাখিনাকো; রাখিনাকো কোন অভিমান 

রাত্রি তার নৈঃশব্দের তীক্ষ ছুরিকায় চিরে চিরে ফেলুক হদয় 

ভীর বেঁধা পাখীর হ্থায় শূন্য নীলিম পথে অব্যক্ত কান্নায় 

শোধ করে যাবে তার ফেলে আদা মাধুরীর খণ। 


তোমার ছড়ের টানে রাত্রির বেহালা তবু কাদে 
ললিতে বিভাসে বলে, €ভোল তুমি, ভুলি আমি 
'ৃষ্চার অগ্রলি ভরে তোমার এ মিনতি ঝরে পড়ে। 


একটি শিশির বিদ্দ:1| ২১. 


বসতে 


এখন বসস্তপ্দিন লস শবে যাই চলে 
শ্ৃতির তরঙ্গ বেয়ে €ডসে.যাই সেই ক্ষণটিতে 
ছ'চোখে স্বপ্ন একে সুরুচিতা তুমি এসেছিলে 

* ছুড়ানে। আকাশতলে ঘুম ঘুম তারকার নীচে ॥ 


আজ €মি কাছে নেই, তুমি এক স্তর শরীর 
আমিও হারিয়ে গেছি নিঃসঙ্গ রান্রির গহনে 
তোমার শপার মুখ আলে করে আছে কারে। ঘর 
আমি ত' স্বৃতির ভারে বসে আছি দুর বাবধানে ॥ 


এখন বসস্তদ্দিন মোহ্ময় দেহমন সব 

স্বৃভির রোমাঞ্চ নিয়ে আমি হেথা রাতের আধারে 
তোমার কোমল তন্ন, অতুল আনন, মুগ-চোখ 

কি এক মাধুরী আনে অন্ত কোন. দেহের সেতারে )' 


এখন বসন্তদিন, ছু'চোখে স্বপ্ন স্ুচরিতা 
মোহময় গাছে ফুলে চাদের রূপালী ধার। ঝরে 
তুমি ত' শুধুই স্থৃতি তপ্ত প্রেমের সাগরিকা 
আমার হৃদয় জুড়ে তোমার অশ্রু ঝরে পড়ে ॥ 


অসহ যাতনা বয়ে বয়ে হৃদয়ে করুণ মৌন্থমী 
হারানো শমৃতির সিঁড়ি বেয়ে আবার আসবে না কি তুমি [: 


২০ 


একটি পিপি বি, 1 ৎ২ ॥ 


অনেক ক্লাভি বিয়ে 


আধেক জীবন গেল কর্পন্ঠর রামধন্থ একে, 
গভীর প্রত্যয় জুড়ে প্রদোষের কালে৷ যবনিকা' 
্লাস্ত যৌবন তবু প্রত্যাশার মঞ্জু চাদ দেখে 
নূতন আলোর স্বপ্নে আলে একভীরু দীপশিখা। 


দগ্ধ দিন দগ্ধ রাত্রি দ্বপ্]জাল বুনে 

অসীম আকাশতলে বড় ক্লান্ত, নির্বাদিত আমি 
নিবিড় আধারপটে আলোকের তারা গুণে গুণে 
জীবিক1 বন্দিত হাটে বেদনার আলিঙ্গনে থামি। 


আমার পতঙ্গ সাধ জীবন প্রদদীপে জলে জলে 
ছড়ায় করুণ সুর শবহীন ব্যথায় ব্যথায় 

আমার সমুদ্র সাধ অজানার ঢেউ ভেঙ্গে ভেঙ্গে 
কালের প্রবল আোতে আশাতট ফেলে চলে যায় । 


শকটি শিশির বিগা, নী: হ, ৪ 


শযামলী 


স্টামলী যেও না চলে। সময়ের হাত ধরে নির্জনত। হাটে 
এখনও সময় আছে। কুহক ফাল্গুন 

একটি অমেয় রাত্রি গ্ভাখ এনে দিয়েছে হয়ে 

আকাশে নক্ষত্রপু্ নিবিড় নীলিম 

চিরন্তন শান্ত ভাষে মূ কথা কয় 

দ্বিধার তুহিন ভেঙ্গে এস তুমি । রক্কের উত্তাল তীব্র শোতে 
শ্তামলী তোমার চোখ জানাবে না কোন আমন্ত্রণ ] 


আকাশগঞ্গার গ্ভাখ অনন্ত অনন্তকাল ধরে 
অরুন্বতী ঢলে পড়ে বশিষ্টের কোলে। 
আমাদের ক্ষণপ্রেমে হুধিনের আধি-অস্ত আছে 


শ্তামলী, অবহ সুখে ভেঙে ফেল কুমারী অভিমান 
আদি ও অস্তের মাঝে এ মুহূর্ত করে। চিরস্তন। 


কটি শিশির রিন্দ..| ২৪ ॥ 


স্মঘাতি 


বিকালের ছায়া ছায়া আলো 

হৃদয়ে ঘনালে। 

এ কি ধুপছায়। অন্ভব ! 

স্মৃতির দিগন্ত ঘের দিন 

বর্ণময় স্বপ্নময় অতীতে বিলীন 

তুমি ছিলে; তুমি ছিলে মমতার ছোয়াটুকু নিয়ে 
হৃদয়ের শঙ্খে ডাক দিয়ে 

এসেছিলে মানসী প্রতিম]। 


মৌন অপেক্ষায় 

কতে। দিন কতো রাত্রি যায় 

শুধু মন জুড়ে 

স্বৃতির শিশির ঝরে পড়ে 

তবুও একাকী আখিজলে 

ফান্তনের ফোট] ফুলদলে 

তোমার স্বরভি রাখি বাসনার ক্লাস্ত অবিভবে 
তমি আছ, তমি শুধ একটি ধসর অন্তভবে । 


একটি শিশির বিন্দ & ২৫). 


সাত্া 


আমার প্মতির অশোক কাননখানি 
তোমার তরে রেখেছি আমি সীতা 
চাওয়ার ছড়ে পাওয়ার বেহালায় 
বন্দিনী১তুমি হবে নাকি মোর সীতা? 


সীতা আমার প্রেমের অসীমকে 
বাধতে চেয়ে তোমার সীমানাক্স 
বেদন সুরে কোমল আধার নামে 
মঞ্জরিত অশোক কানন ছায় ॥ 


৫্রমের দাহ মনের মোহনায় 
আছড়ে পড়ে আবার মুছে যায় 
ছুখের কাপন জাগায়ে বভালায় 
সোনার হরিণ পালায় দ্রুত পাক ॥ 


সীতা, আমার অশোক কানন জুড়ে 
থাকবে শুধুই স্বর্ণযুগ হয়ে 

চিরদিন কি তোমার অশাধার পঞ্থে 
ঘুরব কেবল হুখের বোঝা বয়ে | 


একটি শিশির বিশ্বা ॥ ২৬ ॥ 


স্যষ্ঠি, স্িতি ও তত 


যদিও শেষের সীমা ঢাকা! আছে কবোষ্ কালিতে 
অস্তবিহ্বীন সুদুর খিরে মন্ত্র গাঢ় মেঘের পশর 
যদিও প্রাণের চলা নিরবধি মরণের শোতে 
মহাকাল মঞ্চ জুড়ে নটরাজ নাচে 

প্রলয়ের তালে হালে অনার্দি অনন্তকার্ল ধরে 
রুদ্রের প্রসন্নমুখ তবুও স্যষ্টির গান করে 

স্ৃপ্ত প্রাণের বীজ হেসে ওঠে শুফ ফুলদলে। 


স্বপ্পের সমাধি আমি কখনে। দেব না। 

শন্তের সবুজে আমি চিরধিন গান গেয়ে যাব 
জীবনের সীমিত সবুজে ক্লান্তির শিশির যদি ঝরে 
নেবনা অঞ্জলি ভরে । সময়ের শন্ততায় 

ঝরে ষাবে দুঃন্বপের শুফ যত ফুল। 

চিরমিন মমতার মাটির উঠানে 

জ্বলবে প্রাণের স্পর্শে অমৃতের ন্গিগ্ধ প্রদীপ 
যঙ্গিও ক্লান্তি নিয়ে গ্রতিরাতে নিবিড় আধারে 
ঘুমাব সবাই। তবুঃ ওগে। মৌন মহাকাল | 
সোহাগের স্পর্শ নিয়ে প্রতিদিন ঘুম ভাঙবে 
সেই চির অনির্বাণ প্রাণের সকাল! 


একটি শিশির বিন্দু. | ২৭ ॥ 


ভাজবেদোছিজে ? 


'ছালবেসেছিলে? 

হয়তো হয়তে! কোন দেবদারুছায় 
একটি সাক্ষী রেখে কৃষ্চুড়ায় 
বকুলগন্ধমাখ। বসস্তবায় 

একান্তে ভাকে তুমি কাছে পেয়েছিলে ? 


ভালবেসেছিলে ? 

ঘুম ঘুম চেতনায় সোনা হয়ে গলে 

নুর্য যেমন ঢলে গোধূলির কোলে 
আকাশ ষেমন মেশে সাগরের নীলে 
তেমণি তেমনি করে তাকে পেয়েছিলে? 


ভালবেসেছিলে ? 

টুকরো টুকরো কতো! মেঘ ভেসে চলে 
তোমার প্রেমের কথা চুপি চুপি বলে 
তোমার ব্যথার ধূপ তাই জলে জলে 
একটু একটু মেশে অশ্রুসলিলে | 


ভালবেসেছিলে ? 
রঙ তুলি নিয়ে আজ স্থৃতির রেখায় 
আকো বুঝি তার মুখ ব্যথায় বাথায় 
সে মুখে রাঙানো রেখা না৷ বলা কথায় 
কতো। কি বলতে চেয়ে কিছুনা বলেই-_ 
তাকে তুমি ফেলে এসেছিলে? 


কটি শিশির বিনা, ॥ ২৮). 


পুরোনো নেগেটিভ 


স্মৃতির নেগেটিভে স্তব্ধ মুখ মেল৷ 
তাদের খুঁজে খুজে শুব্ধ সারাবেলা 
মুখর অতীত স্থির ধূসর গোধুলিতে 
মধুর দিনগুলি মলিন নেগেটিভে 
যদিও আকাশ নীল মহাকাল-ছন্দে 
অঢেল চাঁদের সোনা জলের বিভঙ্গে 
বিগত দিন তবু মনেব ডার্করুমে 
দ্বৃতির জলে ধুয়ে হাসির ছেণায়া নিয়ে 
হুবে কি উজ্জল মনের ফটোগ্রাফে ! 


তবুও নেগেটিভ যত্বে তুলে রাখি 

যদিও মাঝে মাঝে বাথার পলি পে 
বিল্মরণের ধুলি জমা হয় থরে থরে 

এমন কেমন কর বিবস দিন শেষে 
অতীতে ফেলে আশ। দিন ষে ভেসে আসে 
নিজেকে ভেঙে ভেওে স্তির মেঘে মেঘে 
রেণু রেণু মিশে যাই পুরোনো মুখ দেখে 
বৃষ্টি জলে ধুয়ে আকাশ নীল হয, 
পুরোণে। নেগেটিভ সে জলে ধুয়ে রাখি 
ভিতর বাক্সেতে যত্বে তৃলে রাখি 

তবুও মলিন দিন ত্রিকালের ছন্দে 

হুবে ন। উজ্জ্বল মনের ফটো গ্রাফে ! 


একটি 'শিশিষ বিগ: ধ্ শী 


শু থেকো স্মৃতি হয়ে 


সব শ্ব্ গেছে টুটে & নিশ্পভ হৃদয় 
পরেছে কে তার গুদ জীর্ণ ছিন্ন গ্রীতিহার 
সময়ের সিড়ি বেয়ে মনের সমুদ্র দেখ স্থির 

ভরাট দীঘির বূকে ঢেউহীন মায়াবী বিস্তার 
স্মুতি রোমন্থন শুধু বণহীন শুফ ফুলহার 

রাত্রের মায়াবী জালে এই কি গো ফুল্প উপহার। 


মুছে ফেলি এ মনের ঞ্ব আশা যত। অবহ্‌ সম্তাপে 

ভেঙে ফেলি স্বপ্নসৌধ গড়া ; বসন্ত তুহিন ভেঙে: 

ছুটে এসে চলে যাক মায়াবী হরিণ ; শুধু থেকো 

নুভি হয়ে। স্নায়তে শোণিতে আর প্রাণময় গ্রতি অনুষযে | 


একটি শিশিয় বিন্দু, 1 ৩* ॥ 


'বববর্য 


অভীত দিনের ক্লান্ত দীর্ঘস্বাস ' 
ঝরে ঝরে যাক আধার তমিআতে 
রান্রি-অমায় সুর্যের প্রতিভাস 
"আগমনী তার হৃদয় শঙ্খ রাগে ॥। 


এ আধার পটে ব্যথায়ান তার জলে 
অমেয় অমায় ঝরে যাক তারা লৰ 
“হৃদয়ে আমার অপার আশায় জলে 
নূতন তারার অমলিন বৈভব। 


গ্রাণের শঙ্খে নূতন হ্ুর্য ডাকো 
পৃথিবী ভাম্থক সবুজ্ত খুশীর বাণে 
নবধারান্নানে হোক রাখীবন্ধন 

“নুতন বর্ষ ভরুক স্বপ্নে গানে । 


বর্ষশেষের রানির শেষ যাম 

ভেঙ্গে দিয়ে গ্যাখ নৃত্তন সুর্য হাসে 
স্তামলে সবুজে লিখেছে আপন নাম 
তারি সৌরভে পাখী গায়, ফুল হাসে। 


আবার মানুষ হয়তে। সুস্থ হবে 
নুতন রশ্মি ছড়ায়েছে মেঘে মেঘে 

“সেই প্রত্তায়ে আবার ফ.টবে ফুল 
“লাগবে পৃথিবী সোনালি শ্বপ্প-রাগে। 


একটি শিশির বিশ ॥ ৩১ & 


চা 


বিষাদ 


এ বিষাদ প্রত্যানি্ । এ প্রতীক্ষা গুঢ় আকাঙ্ষায়, 
আনে তবু চাতকপিপাসা। জানি এতে। ভুল 

মনের জাধারপটে ঝরে ঝরে পড়ে যাক ফুল, 

তবুও আকাক্ষ্ষা জাগে । ফাল্গুনের আলোছায়! দিনে 
অকারণে করে টলমল 

যৌবনের পদ্মপত্রে একফৌটা জল । 

বেধন। নিলীম কতো রাব্রি নামে; ক্ষণিকের রঙ্গমঞ্চ 
মুখরিত হয়। সব মোহময়, তবু-- 

নায়ুর তন্ত্রীতে জাগে ব্যথাভর] গান 

মন জানে, প্রতিদানে বিচ্ছেদ, ক্ষোভ ঘ্বণা কিছু অভিমান. 
উন্মাদ প্রক্কৃতি তবু ঢেউ ভোলে ঝড়ের মাতনে 
সবশেষে চায় গান, চায় ফুল, এ হাদয়-_ 
একটি কোমল ছোঁয়া চায়। 


একটি শিশির রিস্রু || ৩২ | 


(কামভ গাজার 


এখনো কৃষ্ণচূড়া গোধুলিবেলায় রচে কি স্ুনিবিড় মিন স্বপ্ন 
এখন মরাঁডালে শীষের উকি দেয় 
আলবে বুঝি তার সে মধুলগ্ ॥ 


কাজলা মেয়ে তুমি মঞ্জরিত দেহ সেতারে স্ানগো নুতন নুর 
জীর্ণ দেহ শাখে ফুলের ্বপ্রে 
এ মরা যৌবন করো মধুর ॥ 


এখনে] প্রকৃতির হৃদয় নিংড়ে এ মনে ভেসে আসে পাখীর গান 
শিশির ঘাসে ঘাসে মুক্ত হয়ে হাসে ' 
তাই এ ভাঙ। বুকে রাঙানো তান ॥ 


আমার যৌবন ব্যথিত মরা' নগী খুঁজছে প্রতি ধীকে অন্ত্যমিল . 
স্থির ভান] মেলে হাদর শৃন্তে 
ভাসিছে কামনার শঙ্খচিল ॥ 


শুনেছি রূপকথা রাজকুমার যায় পেরিয়ে সুখ ছুখ মধুর স্বপ্ে 
সোনালি এলোচুলে ডাগর নর্দীকুলে 
প্রেয়সী বসে তার মিলনলগ্নে ॥ 


এ দেহ রূপকথ। রাঁঙানো মন চায় আমার স্থরে সুরে তোমার গান 
আমার প্রাণে প্রাণে তোমার প্রাণ গেঁথে 
তুলতে সবুজের এঁকাতান ॥ 


এখনে পৃবদিকে ভোরের রোদ হাসে, এখনো পাখীদের কাকলি তান 
ব্যাকুল দেহমনে তোমারি প্রার্থনা 
ভোরের আশে যেন রাতের গান ॥ 


একটি শিশির ব্ছু-্র 88 


এহাকাত 


ক্লান্তিহীন তরলের ওঠাপড়া ধরণীর বুকে 

শ্রান্তিহীন ঢেউয়ের গর্জন, তুফান, জলদ অভিসার 
পাখীদের অবিশ্রাম কলতান, গুত্র প্রাণের ফুলফোটা 
ছালোক,ভূলোক কো প্রাণমর, মধুময় সব 

মধুময় বন্মাহীন জ্যোতা! ? ওপরে নক্ষত্রপুঞ্ স্থির 
অথচ কী নির্মম মহাকাল! 


খতুদল কতে] সমারোহে ক্লাস্তিহীন আসবে যাবে 
শীতার্ত শুফ শাখা হেসে উঠবে বসন্তের কিশলয়ে 
অসীমের চিন্তায় ক্লাস্ত হবে কল্পনার সীমা 
তারপর তুমি আমি দুরে চলে যাব 

শুন্ততার হৃদয়ের মাঝে আবার ঘুমাবো। 
পৃথিবীর অনস্তের সৌরভের ভাগ নিতে নিতে 
অমৃভন্ত পুত্র সব মৃত্যুর কবলে স্থির হবো । 
তবুও থাকবে কিছু । আমরা অতীত হবো 
'অমৃতের বার্তা বয়ে আসবে চির বর্তমান কাল 
চিরদিন ছুঁয়ে যাকে নিষুর দরদী মহাকাল ৃ 


একটি শিশির | ॥ ৩৪ 3 


অনুভব 


বন্ধুরা সব হারিয়ে গেছে কবে? 

কাছের মানুষ ত্বজন বন্ধু নিকট প্রতিবেশী 
কখন তার! হারিয়ে গেছে গভীর অন্ধকারে 
নীলাংগুক রাত্রি আঙ আমার প্রতিবেশী 
বুকের ক্ষত ছড়িয়ে আছে তাঁরার কিংগুকে। 


এ নদীটি ছিল সমুদ্র ব্বাদ নিয়ে 

আজ স্তপাকার ব্যথাময় পলি পড়ে 

ষেন মহাকাল নির্বাক হয়ে আছে 
বালিয়াড়ি ভেঙে আসবে কি কোন শ্রোত 
উল্লাসে ছুটে যাবে সমুদ্র-দেশে। 


একটি শিশির. বি ॥ ৪ ॥ 


লুঘি গোজাপের অতো 


তুমি তো৷ গোলাপের মতো শাস্ত কমনীয় 
পাপড়ির ভাজে রেখে নন্দনের অমেয় নির্ধাস 
আজন্ম স্থরভি নিয়ে সকাল সন্ধ্যায় 
শীতার্ত দে£মনে কী উত্তাপ আন | 


তুমি তে৷ গোলাপের মতো স্নিগ্ধ সুন্দর 
অসীম প্রেমের স্বাদ দেহের সীমায় 
নিয়ে পরতে পরতে মেলে হৃদয়ের দল 
চিরদিন এ পথিকে আরে! কাছে ডাক) 


» 25 ০ 
“পর্বটি শিপিয় বিশ্লু'॥ ৩৬ ॥ 


দ্লাট' কবরের সামনে 


তোমরা ঘে'বাথে' বি শত্রু ছুইুজন 

বেশ তো! শুয়ে আছ হুজনে পাশ থেষে 
জীবনে প্রতিবেশী শত্রু পাশাপাশি 
কথার প্রগলভতা, হিংসা রেষাবষি 
কোথায় গেল সব? অসীম স্তব্ধতা 
আধারে ঢাক। ঘরে তোমর] গাটু ঘুমে । 


মাটিতে জীবনের পশর। বয়ে যায় 
চিরস্তন ভেবে চেতন৷ মোহময় 

যদিও গাছে ফুল, পাখীর! গাম গায় 
তবুও সবাই যাবে আধারের মোহনায়। 


তোমর1 জানতে সবই, তবু 

ছর্দিনের মঞ্চে এসে শকুনির পাশা খেলে খেলে 
অযথ] সরল পথে ভ্রকুটির লুকোচুরি খেলে 
শেষ অঞ্ষে মিলেছ ছুন ? 


বিরাট আধার বুকে নিয়ে 
হুজনে ঘুমাও গাঢ় ঘুমে। 


একটি শিশির বি ॥ ৩৭ ॥ 


নিক্ডিত বাসন? কী 


ঘুমায়ে পড়েছে এঁ ভারাভর] রাতের আকাশ 
ঘুমায়েছে যুখী, যুঁই, চম্পা, চামেলী 

মিশেছে আমার রক্তে কামনার মঙ্গির বাতাস 
পৃথিবী নিঝুম আজ, অন্ধকারে পাতায়ে মিতালি। 


হৃদয় সমুদ্র আজ ভাবনার অসংখ্য ঢেউ নিয়ে 
ক্লান্ত হয়ে ঘুমায়েছে, জেগে আছে স্থৃতির প্রহরী; 
শায়িত চেতনাটুকু বিষাদের ক্ষ বুকে নিয়ে 

দেশাস্তরে ব্যপ্ত হল, রেখে গেল অনস্ত শব্বরী । 


অলস ত্বপ্প নিয়ে রাত্রি হল ঢের 

ম্মূতির দিগন্ত জুড়ে কামনার ব্র্ন্ত আনাগোন। 
সবুজ আকাজ্া। ঘিরে ছায়া বিষাদের 
হৃ্দয়বেলায় কাদে মুতিমতী বাসন] কামন]1। 


পুম্পিত ইচ্ছা যদি আলেয়ার পিছে ছুটে মরে 
ব্যর্থ রাত্রি গুণে গুণে খধ্যশ্ঙগ মুনীর মতন, 
অথব! মৃতু)র কাছে ভীবনের প্রার্থনার মতন, 
তগ্ত অখিজলটুকু ফেলে যাব রাতের শিশিরে । 


একটি শিশির বিশদ 


ভরলোকের ভাবি 


মনের নির্জন প্রান্তে ষে ন্বরুচিত ঘরগুলি 
রেখেছ তোমরা--তালাবন্ধ ; ধুলি পরিকীর্ণ 
কবোঞ্ মনের ষন্ত মোহ গ্লানি 

স্তরে স্তরে জমে ওঠা পলি 

রুদ্ধদ্বার আরও শক্ত করে। 

মরচে ধর! ভালার ওপর জ্ঞানপাপী মাকড়শ! 
কেমন নিশ্চিন্তে জাল বোনে । 

অসহ, অবহনীয় জ্বালা | অথচ 

সে চাবি তোমরা হারালে কোথায়? 


আত্মধাতী প্রতারক মোহের অর্গল 

ভেঙে দিয়ে চাবি আন। আলোক প্রত্যাশী 
ঘরের রুদ্ধদ্বার খুলে দাও। দর্পণে তাকিয়ে গ্যাখ 
আঁধার চাদরে ঢাকা হীরা-পাক্নামুক্তার ছ্যতি। 
ছস্মবেশ খুলে ফেলে শুন্ত বক্ষে জালাও প্রদীপ! 


একটি শিশির বিন্দু ॥ ৩৯. 


দুই ভাই-এর ম্তুটতে 
৬মুত্রত রায় (শ্রাম ) ও ৬শজিতব্রত রায় (গোবিন্দ )-এর মৃত্যুতে 


নীরব ভূমিকা নিয়ে ওর। চলে'গেছে। এখন আমার 

সমস্ত দিগন্ত জুড়ে শুধু সেই স্থৃতি। ছড়ানো আকাশ 

আর সবুজের সাথে যে ফুল আকুল হত গন্ধ বিকীরণে 

ভাও আজ অপহ্যত। 'ম্খ-ছুঃখ-অভিমান নিয়ে 

ছড়াতে প্রাণের খুশী; প্রাণের পসরা আজে। আছে, 

শ্তাম ও গোবিন্দ শুধু ধুসর স্মৃতির মনো ওই ম্লান দিগন্তের পারে 
ক্লান্তিতে ঘুমায়ে আছে প্রশ্নহীন আকাশের কোলে। 


ছুই অপার বিস্বৃতি মাঝে ফুটে ওঠে জীবনের ফুল । 

হঠাৎ ছুইটি ফল ঝরে গেল কোন এক মূক অভিমানে 
বিদীর্ণ অঙ্গার নিয়ে বিন। প্রতিবার্দে। অথচ হৃদয় ভরে 
ছিল প্রেম, ছুচোখে স্বপ্ন ছিল সৌর আলোর ; 

সব যেন গতম্থৃতি, ওর] আঞ্জ দেয়ালেতে ছবি হয়ে আছে। 


হে নৈঃশবা, হে নিবে, হে আমার মৌন মহাকাল | 
বলন1 আমাকে, জীবন সুন্নর তবু কেমন সহজে 

এক পৃষ্ঠা থেকে চলে আরেক পৃষ্ঠায় ! কেমন সহজে 
উপেক্ষায় চলে যায় শ্ব্নের দীর্ঘনিঃশ্বাস, 

ভায়ের করুণ চোখ, বাবা-মার অশ্রনিষেক | 


একছি. শিশির বিন্দু 8,৪৯1. 


কবুও জগ জাগে 


সময়ের বোঝা বয়ে ক্লান্তি নামে ঘেহমন ঘিরে 
তবুও ুপদী আশ। পদ্মপত্রে করে টলমল 
এ যেন জীবন থেকে পলায়ন নিঃসঙ্গ আধারে ॥ 


কামন। বেপথু পথে ঘুরে ঘুরে সময় হারাই 
কী অসীম শৃন্ততা এ মনের নির্জন দর্পণে 
তবুও স্বপ্র বোনে বারে বারে আমার ইচ্ছাই ॥ 


নিঃসঙ্গ আধারে ক্লান্ত, তবু আমি আলোর পথিক 
আহত সত্তা তবু প্রাণের গভীরে জ্বালে হীরকের আলে 
ক্লান্ত প্রাণে আত্মা তবু হতে চায় আলোর খত্বিক ॥ 


অসীমের পানে কত্ত বিভঙ্গে উত্তালে ছোটে সিন্ধু 
কতে। আনর্ত বিশ্গত পথশেষে ক্লান্ত আত্ম। সুর্যস্বপন দেখে 
তবু ভীরুমন শিখ। হতে চায়, অশ্রু মুক্তাবিন্দু। 


একটি শিশির বিশু ॥ ৪১ ॥ 


আসে নাক আর সেই সব প্রিয় দিন 
অগ্নিগর্ভ কল্পলোকের বীণ 

আজ অ্িয়মান, ধূসর স্মৃতিতে লীন 
ফুলের জলসা, কবি মুক সমাসীন: 
নীরব চোখের ভাষায় কি ষেন বলে! 


সর্যহারার রাজ নিয়ে বৈভব 

সূঠি মুঠি করে ছড়াফে করেছ খেলা 
বুকের পাঁজড়ে সামোর অনুভব 
সবহারাদের রাজার এ কোন খেলা ! 
উৎপীড়িতের ক্রন্দন সাঘীহারা 
গোধূলি আকাশে শুকতার। হয়ে জলে ! 


ও গাছে কুসুম বিভ্তে ও েবভবে 
ফোটে নাক” আর হর্ররক্তরাগে 
অশ্রু রক্তে গোধূলি আর ন। জাগে 
হৃদয় স্তব্ধ কল্লের অবিভবে 

স্মূতির মুকুরে দেখতে পাচ্ছ নাঁকি 
অগ্নিণীণার অগ্রিবিন্দ. জলে! 


একটি শিশির বিন্দ ॥ ৪২ ॥ 


১। 


| 


৩.| 


8 | 


শ। 


ণ। 


হাইকু 


পদ্মপাতায় জল টলমল, তায় হুর্ষের ঘট! 
জীবন যেন অন্ধকারে আলোর মুছ ছট1! 


আমার অশ্রু শিশির হয়ে ঝরে, 
সবুজ ঘাসে থাসে মুক্ত। হয়ে পড়ে, 
স্বাতী তারকার অশ্র বিন্দুতে 
মুক্তা জন্মায় যেমন শুক্তিতে। 


রাতের স্ফটিক নী টাদের আলোয় 
রূপালী ওড়ন। পরে মিতালি পাতায় 
চাদ আর তারাভর। অনীম আকাশ 
বুকে নিয়ে ছলছল প্রেমগান গায়। 


সোনালি ধানক্ষেত হাওয়ায় নেচে যায় 
সঘনে ঢেউ নাচে ভরাট দীঘিটায় 
কে কাকে হারাবে জানতে মন চায়। 


আকাশে ছেঁড়া ছে'ড়া হাজার ছায়ামেঘ 
ওরা কি স্থির হয়ে স্মৃতির জাল বোনে 
আমারে। মনে অজে স্মরণ-ছায়া-মেঘ 
অতীতে ফেলে আস। দ্থৃতির দিন গোলে ) 


পাখীর। গান গায় গাছের শুধু শোনে 
বাতাস গান গেক্ে নীরবে ঢেউ গোলে 
এযেন সকলেই ত্রিকাল ছন্দে 

এ-ক্ষণ জীবনে কালের গান শোনে । 
গোধুলি আকাশ শান্ত মহিমায় 

ফলিত হয়ে আছে স্তক দীঘিটায় 

গাগরি ভরণে নিও না জল বধু 

আকাশ ভেঙে যাবে বদি-ওঃদোল খায়! 


একটি শিগির বিন্দু ॥.৪৩ ॥ 


৮। ুর্যমুখীর যত গান সব দিনের আলোয় বাধা, 
জাধারে জীবন আলোর কাপন সুর্যের হাতে বাধা ! 


৯ গ্রীষ্ম ॥ 
রুদ্্রের বন্ছি গ্রীষ্মের আকাশে 
আগুনের হলকা বৈশাখ বাতাসে 
চারিদিক নিঃঝুম, নিঃসীম শুন্ত 
ক্লান্ত কাকের রব গ্রীষ্মের সাক্ষী । 


১০ বর্ষ ॥। 
আকাশ উপুড় করে ঢালছে 
শ্টামল সবুজ খুশী মাখছে 
চাতক অসহ স্থুখে নাচছে 
প্রকৃতি 'কবির খুশী কাড়ছে। 


১১। শরৎ | 
শর্তের মেঘ সোহাগ জানায় আকাশে 
কাশের লহরী চামর দোলায় বাতাসে 
জীবন এখন মুখর ললিতে বিভাসে। 


১২। হেমন্ত ॥ 
হেমন্তের খুশী মাটিতে নীলিমায় 
খুশীর বাণ ডাকে প্রাণের পশরায়, 
তবুও গাছ কীর্দে শীতের ইশারায় 
নিশার সুর যেন গোধুলি-বেহালায়। 


১৩) শীতি॥ 
শীতের বনানীতে পাতার মর্মর 
জীর্ণ শাখ। কানে, কাছে অন্বর 
শুক দেহটিতে বীদের!প্রাণ রেখে 
মলিন ফুল ঝরে বিদ্বায় গোধুলিতে |: 


একটি শিশির বিন্দু 10,৪৪ ॥ 


১৫। 


১ 


১৭। 


বসন্ত ।। 

খুশীতে মেতেছে স্তব্ধ বনানী 
কোকিল কুহু স্বরে মাতায় ধরণী 
অজান। শিল্পীর শ্ধম1 বয়েঞএনে 
নীরবে প্রজাপতি ফুলের গান শোনে। 


তারার চুমকি দেওয়। নীলশাড়িতে 
আকাশ ্াড়ায়ে আছে দূরে 
আলোর ফ.লকি খুঁজে রাতের আধার 
নীরবে চলেছে অভিসারে। 


ক্ষণিক অবসরে অতীত ভীড় করে 
হেমন্তের শেষ, শুকনো পাতা ঝরে 
আমারও অন্তীত আঞ্জ মলিন স্মৃতি নিয়ে 
শুকনে। পাতা হয়ে সবুজ ঘাসে ঝরে। 


নুর পশ্চিমে ট্রেনটি ছুটে চলে 

গাছের ছায়াখের! মাটির ঘর থেকে 
কিষাণ বধূ এক অবাক চেয়ে থাকে 
মারতে গাছে মেঘে গোধুলি রঙ. খেলে! 


একটি শিশির বিন্ু ॥ ৪৫ ॥ 


একটি শিশির বিন্দু 


কালের পুহুন বানুকাতেপাক্. আরেক পৃথিবী গড়ে 

ভিরু মন নিয়ে জালে দীপশিখা, কালের হাগুগ়ায় নড়ে 

আমার কবিত। ক্ষণ-দীপশিখা, তারার মেলায় জোনাকীর মতে। 
জীর্ণ দেহে জীবন-বীজ রাখ ছিন্নবৃন্ত ঝরাফুলের মতো 

দেখবে পথিক পল্সপাতায় ক্ষণিক জলের বিন্দু 

অথব] শ্তামল ঘাসের মেলায় একটি শিশির বিন্দু। 


একটি শিশিক্প বিশু || ৪৬ ॥ 


বঃশব্দ $ স্মৃতি $ তপর্ণ 


'আমার নির্ধেদ আজ শঙ্খে ডাক দিয়ে 

এনেছে নিংশব্ধ নন্ধ্যা। এখন নির্জনে শুধু 

্বৃতি উত্তোলন । বুকের গভীর এই ক্ষত 
ছুড়ে দেয় মুঠো মুঠো যন্ত্রণার সোনা। 

এ এক অসহ্‌ জ্বালা, এই সন্ধ্যা, এই নির্জনতা 

অমেয় স্থরভি ফেলে নীলকণ ব্রতে বেঁচে থাঁক | 
আমার সকল শ্বৃতি বিবর্ণ ছাইয়ের মতো ওড়ে, 
আকাশ মাটি ও মনে রোদ রের গান 
'ষেন এক ধুমর রঙের পাণুলিপি ; 

কি চেয়েছি আর আমি এ জীবনে কিই বা পেয়েছি 
বিষপানে নীলকণ্ঠ বীতশোক আমি; 

সীতার পাতালে যাওয়া, গান্ধুড়ের জলে 

বেলার ভেসে যাওয়া-- সেইসব স্তবৃতি 

নুতন সাম্বনা আর আনেন এখন ! 

বিষে শিব নীল হ'ল, ক্ষোভের আগুনে জলে ক্র শবিদ্ধ বীণ্ড 
সে কাহিনী তোল৷ থাক; আমার অর্জলি ভরে 
দাও ফুল, প্রেম, গান, সৌরকণা, প্রশান্ত সন্ধা 
একটি সন্ধ্যাও যেন রেখে যেতে পারি পুর্ণ করে। 
দেয়ালে প্রহত হয়ে এ প্রার্থনা ফিরে ফিরে আসে 
মথিত হায় থেকে উঠে আনে দী'ধনিঃশ্বাস 

ইচ্ছার নক্ষত্র তবু জলে যায় মৌন শূন্ততায়। 

সন্ধা| লুকায় মুখ আধার কুলার়। তবে তাই হোক 
এই শুষ্ঠ ঘরটিকে ভরে দিয়ে যেতে, হে মৌন প্রম্নোষ | 
আমি কোনদিন তোমাকে কথক হতে আর বলব ন1! 
চেতনার শঙ্ঘে ডাক দিয়ে হে সন্ধ্যা মৌনতা আমার | 

তর্পণ করবো সেই ফেলে আশা নীলকণ স্থৃতি। 


একি শিশির বিদ্দ ॥ 8৭ / 


সত্য 


এস মৃত্যু, এস সুন্দর, এস প্রশান্ত কাস্তি 

এস নির্মল, এস সত্য হুর হূর্গম চির ত্রাস্তি 
এস করুণা, এস বন্ধু, হর ধনী-দরিদ্র ক্লান্তি 
এস শান্ত, এস শীতল, প্রিয় শাস্তির চির শান্তি ॥. 


একটি শিশির বিন্দু ॥ ৪৮ ॥ 


তৎ সাবিতুর্বরেণাং 


হূর্য উপাসক হবো। হোক র্লাস্তি,ঁহোক ভ্রান্তি, তবু 
পৃথিবীতে চির প্রত্যাবর্তনের মাঝে অতন্জ বিশ্বাস বুকে নিযে 
অস্থিতে, স্নামুতে আর গ্রাণময় গ্রতি অনুভবে 

ছুর্য নাম লিখে দেব। 


জানি হৃূর্য অন্ত যাবে। আসবে আধারময় রাত 

অসীম আধার পটে ঝরে যাবে ফুল। যৌবনের অমেয় সুরভি, 
কথার প্রগলভতা, গভীর প্রত্যয় কিংবা প্ররেয়সীর গভীর সোহাগ 
বালির বাধের মতো৷ ভেঙে যাবে। বর্ণহীন বিশ্বৃতিতে 

ঘুমায়ে পড়ব একদিন । 


তবু হুর্য উঠবে চিরকাল। আত্মজ বস্গুধা ভরে 

আলোকের স্পর্শ দিয়ে যাবে। অস্থিতে, শিকড়ে, রক্তে 
ধরনীর প্রতিটি অনুতে হৃর্য গেয়ে ধাবে গান। 

স্বৃতি বিশ্বৃতির মাঝে পেয়েছি সুর্যের স্পর্শ 

এসে লিখি সেই নাম সত্তার গভীরে । প্রাণের প্রাথিতত বৈদ্ভবে 
সেই সত্য, সেই শিব, সেই হোক সুন্দরের গান ॥ 


একটি শিশির বিন্দু ॥ ৪৯ ॥- 


িতাক্িবের 


সেই ষে তোমার লজ্জা রাঙ। 
ভীরুচোখের বাধন ভাষ্তা 
সেই যে দিন, “একটি দিন 
কামনামর় শব হীন 

একটি দিন, একটি ক্ষণ 
বসন্তের চিরদিনের | 


ক্ষণস্থায়ী সেই যে ক্ষণ 

সেই ছুক্ষনের মিষ্টি মন 

তণ্ত পেহ উষ্ণ তাপ 

প্নেহের মনের নিবিড় আলাপ 
কিছুক্ষণ ; সারাজীবন 

মন জুড়ে স্মূতির রেশ, 
কামনামন্জধ সেই €স পি” 

সেই সে ক্ষণ 

বসন্তের আনন্দের 

অনস্তের সৌরভের । 


ব্যাকুল চোখ. স্তব্ধ মন 
সবাক দেশ, অবাক মন 
ভাল বাপার ভাল লাগার 
স্মতির ফেমে ছবি হওয়ার 
তুলনাহীন ০সই যে ক্ষণ 
সেই যে দিন 

অনস্তভের সৌরভের 
চিরলিনের চিরকালের ॥ 
একটি রাত নিপ্রোহান 
জ্যোত্নাময় শব্দহীন 


“একটি শিশির বিন্দু, 11 €* ॥। 


ছুইটি দেহ বন্গাহীন 

সবাই চুপ। রাত নিঝুম 
আকাশ ময় তারার ঘুম 
সেই সে রাত রূপকথার 
সেই সে ক্ষণ চুপকথার । 


টগবগিয়ে ঘোড়া ছোটাই 
তেপাস্তরে ছুটে পালাই 
তুমি ছোটাও আমি ছোটাই 
অনেক দুর দুর-নুদুর 
বাস্তবের রূপকথার 
মেশামেশি তোমার আমার 
সেই সে ক্ষণ, সেই সে দিন 
বসন্তের আনন্দের 

অনন্তের চিরদিনের । 


হারিয়ে গেছে অনেক দিন 
সেই যে দিন ক্ষণিক দিন 
দ্রই দেহের দুই মনের 

দুই মুখের ছুই চোখের 
দুই সীমার সেই অসীম । 


হারিয়ে গেছে ম্থরবাহার 
সেই যে ক্ষণ চুপকথার 
সেই ষে রাত রূপকথার 
ক্ষণস্থায়ী চিরস্তন 

সেই সে দিন, সেই সে ক্ষণ 
অনন্তের সৌরভের 
“চিরধুগের চিরদিনের । 


একটি শিশির বিশু ॥ 8১ ই 


াতী 


নির্ধাক বেদনার রঙে ম্বাতীর চোখ হল 

খের কবিতা । আকাশ বাতাশ জুড়ে বিদায়ের স্কুর, 
না-বল! অনেক স্বর ঘরজুড়ে ঘুমায়ে রয়েছে ; 
পারাঘর ম্মতিচিহ্থ । দুঃখের কবিত। ভর] স্বাতীর ছুচোখ' 
দেখেছি পড়েছি আমি সমন্ত অনুস্ভূতি দিয়ে। 
স্বাতীর উত্তাপ আজ ম্মৃতি হয়ে গেছে। 


আমার সকল দগ্ধ রাত্রি'আর দিন 
কেটে গেল অগ্রিঙ্গান করে । তবু স্বাতীর ছুচোখ 
কঠিন মায়ায় শুধু থেকে গেল স্থৃতিচিহ্ন হয়ে । 


ঝাউবনে হাওয়। বয় দীর্ঘ এক নিংশ্বাসের মতো 
দ্িগন্তরেখায় কাপে বিষ গোধুলি। 

স্যার শুকতারার মতো! সাথীহার। আমার ছুচোখ 
করুণ কান্নার মতো চেয়ে থাকে । নেই, স্বাতী নেই _ 
'্বাতীর উত্তাপ আজ ঘরজুড়ে স্মূতি হয়ে আছে! 


একটি শিশির বিন্দু ॥ ৫২ ॥ 


শীমধুসুদন 


জীবন যেখানে স্থির ছন্দের সীমিত সীমায় 

একই বুত্তে ঘুরে ঘুরে কালীদহেল্সাধার নিঃশ্বাস 
গনেছিল। কিংব! সেই গাহুড়ের জলে 

বেহুলার আর্তস্বর জলের নূপুরে, সেই একই কথকত। 
বোধের সীমায় আর রুদ্ধদ্বার মনের নিভৃতে । 
উধালগ্নে একধিন কোমল প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে 
ক্ষীণভোয়। কপোতাক্ষ নিয়ে এল সমুদ্রের গান। 


অতীতের ভিত খসে, পুরানে। ফসিলে 

সমুদ্র ঝটিক। ক্ষুব্ধ, মেঘে মেঘে অশনি সংকে ত 
বঙজ্জে শুধু বিদ্রোহের গান । ভেসে যায় ক্ষীণ স্বর 
ছন্দ ভাঙে তাল কাটে, পুরানে। বিন্যাস 

এখন আধারে স্তন্ধ। আরেক ্বর্গের উন্মোচনে 
ছুটে চলে কপোতাক্ষ, কণ্ঠে তার সমুপ্রের গান। 


এখন ঝটিকা স্তব্ধ, ভোরের আকাশ 

কেমন নির্মল শান্ত, শ্তামলিম ছায়! বুকে নিয়ে 
বয়ে যার কপোতাক্ষ, জলের মুকুরে 

আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে। সে আকাশ ভরে 
একটি মধুর তার! জলে ! 


একটি শিশির বিন্দু ॥ ৫৩ ॥ 


যান্েত 


জৈষ্ঠের চোখে জলা রোদ্দর। সচল জীবন যেন 
থমকিয়ে ছবি হয়ে আছে । ওপাশের কারখানা! থেকে 
কেবল ঘর্থর শব্$--শব আসে মানুষ যন্ত্রের 

বিহ্যতে যন্ত্র চলে- যান্ত্রিক মানুষ চলে 

যন্ত্রে মানুষে আর গফাৎ কি আছে কোনখানে ! 


পাঁচটার ভেঁ1পড়ে। পিল পিল সার দিয়ে 

শ্রান্ত শ্রমিক হেঁটে চলে। নিব্বিকার, উদাসীন 

জীবনের সব আশা পেষণ যন্ত্রের মাঝে রেখে 

ক্লান্ত শ্রমিক চলে । একই পথে হাজার হাজার 
গরু-ভেড়া-ছাগলের পাল সার দিয়ে চলে খরপানে ! 

পড়ন্ত রোদের বেলা ওর! সব মিশে.একাকার । 

হে সভ্যতা | যাস্ত্রিক বশধনে তুমি বেঁধে রেখে মানবসত্তাকে 
উপহার দিলে শেষে এক একটি ভেড়ার জীবন ! 


আহা ওর। ঘরে যাক | বলি দেওয়া ওদের জীবনে 
আস্মক সোনালী দিন,_রুদ্ধবাক তপন্তার শেষে 
হে সভ্যতা ! দ্নেবে নাকি একটু আশ্বাস 

সুস্থ সহজ দিন- সোনাঝরা কোমল সন্ধ্য| ! 


একটি শিশির বিন, ॥ ৫৪ ॥ 


(মপ্িবস 


মুক মুখে সয়ে যুগসঞ্চিত গ্লানি. 
জীবিকার ভারে আমুর গ্রহর গুণে 

কেটে গেছে কতে। সবুজ সোনালি দিন ] 
শত শতকের নিষ্ঠুরতার চাবুক নিয়ন্ত্রণে 
সমাধীতে রেখে ভীরু কাপ জাশ। 
নির্ধাক ভাষাহীন, 

শতাব্দীপারে আজ এনেছ কি 

রক্তের লাল দিন! 


শ্রমিক, তুমিত সুর্যের সম্তান | 

যদিও নিষেধ গড়ল দুর্গ হুর্ধকে দেখবার 
জর্যোদগ়ের আগেই পেষণ শুরু 

সুর্য পালালে আধারের বুকে শেষ! 

হে শ্রমিক, আজো শোণিতে তোমার 
শুনছ কি তার রেশ! 


শতাবদীবাপী পূর্যস্থরীর ভীরু সমাধীর বুকে 
কান্। স্তব্ধ; নির্যাক ভাষাহীন ; 

কোটি মানুষের শোণিতের স্রোতে ভেসে 
আজ এসেছে কি রক্তের লাল দিন ! 


একটি শিশির বিন্দ. ॥ ৫৫ | 


পুতিন অ।শার তে 


একাকী নির্জন ঘরে স্মৃতিচারী দিনে 

বেদনার1 ভীড় করে। পৃথিবী আমার-- 
জীবনের পাত্র ভরে অমের যন্ত্রণা 

নিঃশেষে আমাকে দিলে । নীলাঞ্জন ছায়া 
আমাকে রেখেছে ঢেকে ; পলাশ কিংগুক 

বুকের গভীরে আঞো ফুটে ওঠে রক্তের লেখায় | 
আমার প্রার্থনা লেত' চিরকাল ধরে 

আলোকের গানে ভরে আছে। পৃথিবী আমার-_ 
এ চাওয়ার বিনিময়ে কি দিয়েছ বল! 

পথের প্রান্তে শুধু অমেয় আধার । 


সমস্ত দৃশ্ত জুড়ে আজে৷ ফোটে বজস্তমণ্্রী 

শর্ধরী খোপার আজে নক্গত্র-মঞ্জুষ। 
দিগন্তরেখার থেকে হর্ষ ছেড়ে মুঠি মুঠি সোনা, 
পৃথিবী-আমার! এখনে। আমার কাছে 

তুমি এত নিরুত্তাপ কেন? 


এমন নিরুণাপ দিনে নীলক মন 
নূতন আশার বৃত্তে ছবি আকে ; সমাধীবেদ 
নৃতন প্রত্যয় নিয়ে যে বিশ্বাসে ফুটে ওঠে ফুল । 


একটি শিশির বিনা, ॥ ৫৬ ॥ 


একটি নক্ষত্র আস 
(জীবনানন্দ স্মরণে) 


গোধুলির আলোয় ছায়ায় সব পাখী ফিরে আসে ঘরে 
ধানসিড়ি নদী তীরে জলের নূপুর ; আকাশের ঘন বুক চিরে 
ফেরে গাঙচিল ; নীলাভ সন্ধায় 

একটি নক্ষত্র আসে দিগন্তের নিভৃত নির্জনে । 


রূপসী বা'ল! আজ খোলে তার সকল ভাণ্ডার 
অগেঘ ম্বরভি আজ ছড়ায়েছে প্রহ্তির হাটে 
নধীর কিনারে ওই কাঠাল ছায়ায় 

বেছনার্ত শঙ্খচিল ক্লান্ত হয়ে থুঘায়ে রয়েছে। 
প্রকৃতির বুকে রোখ নিভৃত মনের স'লাপ 
একটি নক্ষত্র আদ্র আকাশের ধ্যানের নির্জনে ! 


একটি শিশির বিন্যু ॥:8৭ ॥ 


কপট বন্ধুকে 
+৪ 518111103৬1 05 0801) 20 016 0280 
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আমার বুকের রাবণের চিতা নেভাও নেভাও বন্ধু আমার 
ভোলানাথ আমি নই গে। বন্ধু, জোনাকী মনের ক্ষুপ্র মানুষ 
ভাঙ। হৃদয়ের তীব্র বহ্ছি নেভাবে বন্ধু,'নেভাবে কী আর ॥ 


কতো মানুষের ক্ষোভের আগুনে ক্রুশে খুলে আছে মহাপ্রাণ 
পৃথিবীর অন্তাপের অশ্রু পাপের বহি নেভাবে কি আর 
মানুষের কালো৷ আকাশের পটে জলে প্রবভার। অনির্বাণ ॥ 


মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যার ভিতে গড়লে সৌধ অবলীলায় 
একটি জীবন বেদনায় নীল, নিশ্চল, স্থির প্রতিবাদহীন 
বন্ধু আমার |কি ক্ষতি করেছি, চাপালে তোমার পাপের দায়! 


বন্ধু তোমার মনের পরতে কুটিল শঠতা হিংস। বিষ 
মনের ভাজে চেনার ক্ষতে ঝরায় তোমার গরল বিষ 
মোহ অপচয়ে আহত পাজড়, তবুও বগণিত প্রাণে 
প্রাণের স্ুর্ষে স্নান করে ভাল বেসেছি অহনিশ ] 


একর টিংশিশির বিন্দু-।। ৫৮ ॥ 


আনপী 


যৌবনের মৌনপ্রান্তে ফুটেছিলে “ফুলের মতন 
আমার নির্ষেদ তাই নেচেছিল বসন্ত উচ্ছাসে, 
পঞ্চশায়কে বোধা স্তন্বশ্বাস পাখীর মতন 
বসম্ত-ভৃঙ্গারখানি রেখেছিন্ন তোমার আশ্বাসে। 


তারপর সেপ্ধিনের নির্ধাক মুখর সেই প্রেম 

ভেঙ্গে গেল একদিন ছুরস্ত ঝড়ের বাতাসে, 
মনের একান্তে একে বিদায়ের সজল নয়ন 
মিশেছিন্থ বসন্তের নিরুদ্ধ কান্নার নিঃশ্বাসে। 


আজ তুমি চলে গেছ স্ুর্দুরে আমার দেশ থেকে 
হৃদয় সমুদ্র থেকে গড়ে ওঠ। তুমি তিলোত্তমা - 
জাগর দু'চোখে কিগো আকবে না স্বপ্নসৌধ গড়া। 
আর কোন বদস্ত কি ছড়াবে না মায়। মাধুরিম1। 


যুগে যুগে আসে প্রেম তোমার আমার ছায়া বয়ে 
তবু তা অতৃপ্ত রয়- বসস্তবাতাস গেল কয়ে ।॥ 


একটি শিশির বিশু ৯ £ 


শতাজ্দীর দুর্য 


হুর্যন্নান করেছে পৃথিবী! 


শ্রামল বাংল তার মোহময় দ্বারপ্রান্তে এক 
তৃষ্ণার অঞ্জলি পেতে আলোক প্রত্ঠাণী 

দেখে সে যুগের শেষে ধানের নির্জনে 

আ/লার প্রাথন। আসে খধিন্ধপ ধরে, 

জীবানর অবল'্ চেজনায় গুয়ে থাকা কথা 

রূ.পর আডাল "থক ভেদে আসে অরূপের গানে । 
নূতন আলোকন্গানে জন্ম নেয় আরেক পৃথিবী । 


শ্যামল বাংলা পুত আদলাকের নবধার, শ্লানে 
উত্তাল আজ সপ্তাসন্ধু, দশালগন্ত গানে 
অনস্তের প্রান্তে এক খধি আপন ধ্যানের গান শোনে ? 


£ট শিশির বিনা || ৬* & 


বাড়িও সন্ত? 


সময়ের সিঁড়ি বেয়ে এসেছি এখানে । ক্ধ্যোতন। ধোওয়। 
সন্ধা! আজে। নামে । ষৌবনের শুষ্ক ফুলহার 

আবার পরেছি কে; ভগ্ন চুর্ণ স্বৃতিরেখারাশি 

আমার হাদয়ে কাপে, অস্তিম গ্রতীক্ষালগ্নে 

চেতনার প্রতি বাকে, অজতির আড়ালে । 


কাকচক্ষু দীর্থি নাচে হাওয়ার নিংশ্বনে 

কোমল দীঘির পাশে হেসে ওঠে ফুল। 

পুরানো আনক স্থাতি ভীড় করে আসে। আকাশ নিভৃতে 
নির্জন সন্ধ)ার সাক্ষী মৌন শুকতারা। আমার বুকে 
নিভৃতে লুকানে৷ এক তার] নিভে গেছে। 


মনে আসে টুকরে কথা, ছে'ড়া-মেঘ-স্থৃতি 

ভগ্ন শ্মবণরেখা থিরে আসে প্ররেয়পী স্থরভি 

যৌবনের মৌনপ্রান্তে ঝরে পড়ে একটি নিঃশ্বাস 

মধুমালতীর বুকে আজো আগে সোণালি ডানার প্রঞ্জাপঙজি। 


শ্বতির সোপান বেয়ে নির্জনতা হাটে । ধূসর মুকুরে 

মলিন প্রেফপী টিহ্ধ এসে এসে কেবল হারায়; আর কঠোিন 
আমার এককসত্তা শ্বৃতিখুড়ে খুড়ে 

তুলবে হীরকখ্ণও্ড। 


হে মৌন দীঘি আজ তোমার নির্জনে 
আমার সকল ক্লান্তি তুলে নাও 
ফ টুক নুতন নক্ষত্র। 


একটি শিশির বিন্দু ॥ ৬১ 


অন্রসিক্ডে 


বৌ ও বেধি থেকে জন্ম নেয় জোঙ্কার কবিতী 
ঈর্পণে অনেক মুখ ভীড় করে আসে ৰ 
পৃথিবী আকাশ আর পুষ্পগুচ্ছ, মানুষ, সবিভা 
সাজায়ে কবিতা লেখ অরসিক জন মৃদু হাসে । 


হয়তো! তোমার মন এখনও পুষ্পের ছোর। চায় 
চায় কিছু বর্ণগন্ধ, হৃদয়ের মূর্ত সমারোহ 

রূপ রূল গন্ধ গান প্রজ্ঞার খোরাক জোগার 
কুঞ্চনে বিকৃত মুখ অরসিক _ প্রাণ হুরিসহ। 


পঞ্চ ইন্ড্রিয় সাক্ষী প্রকুত্তির রূপরেখা একে 

নুতন জগৎ গড়ে। মানুষের মালোছায়। নিয়ে 
পৃথিবী আকাশ আর এ মনের অতলাস্ত লোকে 
ডুবে গিয়ে মুক্তা আন, নীরস নির্বোধ ভ্যাখ ভাসে। 


,এখনের কুর্য ওঠে, টাদ ওঠে মাথার ওপরে 
থাসের সবুজ শ্তামে প্রজাপতি, রমণীয় পুম্প সম্ভার 
নিভৃতে সাজায়ে র।খ সত্তার লিন্ধুকে থরে থরে 
মরমী হৃদ মুগ্ধ ছুয়ে যাবে অরূপেন্ন এই রত্বহার |” 


বিদ্রপে বঙ্কিম ঠোট, রসহীন হাসে চেয়ে গ্ভাখ 
অরসিকে রদধান শিরসি মা! লিখ, মা লিখ । 


-কটি শিশিল্প বিন্দ, || ৬২ ॥ 


নুতন ভোরের গ্রে 


হুর্য সমান সকল প্রাণের কাছে 

তবু বঞ্চিত রিক্ত অনেক প্রাণ 

প্রাণ সুর্যের দেওয়া এই বৈভৰে 
প্রতিমূহূর্ত মৃত্যুর অনুভবে 

তবু বেচে আছে আশাহত কতো প্রাণ | 


মোহ্‌-প্লীনি-ঘেষ আধারেতে ঝরে ষাবে 
দুরে মহাকাল মৌনে বাঙ্তায় বাশি 
নিজেদের গড় বিভেঙ্গের বেড়া ভেঙে 
মানুষ আবার অমৃতের প্রত্যাশী | 


সবিতার আলে। ঝরবে অণুতে কণায় 
অমৃত ধারায় ভরবে প্রতিটি বুক 
নৃতন হ্বপ্নে হাসবে লক্ষ ফুল 

ভরবে পুলকে সুপ্ত কুড়ির বুক। 


ভোরের সবুজে শিশির বিন্দু কতে! ! 
স্র্যের প্রতিবিশ্ব প্রতিটি কণায় 

চির অমৃতের পুব্র আমর] সবে 
হৃদয়ে জমাট আধার দরজা খুলে 
ভরে দেব সবে সবিতার প্রীতি নিয়ে 
এ'ক্ষণ জীবন সতে)র নুমমায়। 


একটি শিশির, কিছু 8.8 


একটি ককিতার জলে 


আমার শব্দের এখন মাখ! রুটছে 
অভিশপ্ত কামনার চেতনায় 
তোমাকে নিয়ে একটি কবিতা লেখার জন্টে ৷ 


ভোমার কোমল রহম্তের সীমানায় 
যে অসীমতার গান, 

তাকে কোন সীমাক্স বাধবে 
আমার পু পু শব্দের স্তুপ! 


সাগরের বুকে ক্লান্তিহীন ঢেউ 

দুর নভোনীলিমার গায় আছড়ে পড়ছে 
আমার নুর তোমার ছনদকে খুজছে 
একটা গান হয়ে ওঠার জন্য | 


আমান শব্ধ তোমার সম্ভার পাঁড়ে 
কেবল মাথা কুটছে 
একট। কবিতা হয়ে ওঠার জন্ । 


একটি শিশির হিল] ৬৬ 1) 


প্রযের কথা 


তোমর] আমার নাম দিয়েছ প্রেম 
বিশ্মরণের পারে আমি ছিলাম, 
যুগে যুগে আমি আছি, 

যুগান্তরের পারেও আমি থাকব। 
কোথাও ছিলাম বিচ্ছেদ হয়ে 
কোথাও ছিলাম কোমলে মধুরে, 
কোথাও দিয়েছি অশেষ যন্ত্রণ। 


খ্যশৃঙ্গের কাছে ছিলাম রহস্য হয়ে 
শকুত্তলার কাছে গিয়েছিলাম অশ্রর মধ্য দিয়ে 


বেছলাকে পরীক্ষা করতে গিয়ে 
লক্্মীন্দরকে মেরে ফেলে 
গাঙ্গ ডের জলে অনেক ভাসিয়েছি। 


সীতার মধ্যে আগুন হয়ে ঢুকে 
লঙ্কাকে পুড়িয়ে ছারখার করে 
শেষটায় তার আগ্রপরীক্ষা নিয়েছি। 


হেলেনের রূপের মধ্যে আগুন হয়ে জলে 

ট্রয় নগরীকে ধবংস করেছি । 

আর ক্লিওপেট্রা? তার চোখে 

কামনামধির দৃষ্টি হয়ে ঢুকেছি 

সারা রোমকে ধ্বংস করে কেমন কঠিন হাসি হেসেছি। 


কোথাও আবার হরপার্ষতী রূপে 
গণের সুষমা! এনেছি। 


তবু আমাকে নিয়ে তোমাধের কৌতুহলের শেষ নেই! 


আমি কিন্তু চুপটি করে আছি 
ষে যেভাবেই দেখুক জার 
ষে ষেরকম ভাবুক 
আমি কিন্তু সেই রকমই আছি। 
একটি শিশির বিদ্বু 17 উপ, 7. 


সই পুরানে! কথা 


একদিন আমর] সবাই চলে ফাব। 


একদিন আমাদের গেছ জলে পুড়ে ছাই হয়ে ষাবে। 
তাজন কীরবে, আত্মীয় কাদবে, বন্ধু কার্গবে 
একদিন দু'দিন_ ভিনদিল- 

তারপর আবার ভূলে যাবে। 

আমাদের সত্তা] কোথায় থাকবে তখন? 


আমর) মহাকালের যাত্রায় চলে ষাব। দুরে-বহুদৃরে, 
সীমাগীন অনন্ত অন্ধকাবের গঠনে, রহশ্তের নিঃসীমতায় 
নিজেদের অস্তিত্বকে ভাগিয়ে দিয়ে 

একদিন নীল শুষ্ঠতায় বিলীন হবে।। 

বড়ো নিুর করুণ এ সব। তবু, একদিন আমরা সবাই যাব। 


বিশ্বৃতির দেশ থেকে এসে একটু আলোর-কাপনলাগ! এ জীবনে 
'অহং'কে সার করেছি। 

এই ক্ষণিক 'আমি'র খোলস ছাড়তে হবে সবাইকে । 

তবু, ভোমরা কেন ভাবো এ পৃথিবীটা চিরর্ধিন তোমাদের, 

আর তোমরা এ পৃথিবী চিগধিনের | 


তোমরা বলবে, 'এ আর নতুন কথা কি? এসব ত' সকলেই জানে ।* 
এতই যখন জানে| তখন এই ক্ষণপ্রাণ ফুলের 
পরতে পরতে এত বিষ কেন? 


একটু সুর্যের স্পর্ণলাগ। জীবনে এত অন্ধকার রাখো কেন! 
প্রদীপের সল্‌.তটা আর একটু বাড়িয়ে দাও, 
কারণ একদিন আমর। সবাই চলে যাব। 


একটি শিশির বি ॥| ৬৮ ॥ 


ডুবুরি 


মাঝে মাঝে ডুব দিতে ইচ্ছা হয় 

ডুঝুরির মতো, পরিচিত দৃশ্য ও জগৎ থেকে 
দুরে, সম্্রর অতল আহ্বানে 

সাডব পিছে ইচ্ছা হয় । যেমন ভুবুরি 
যায় আরেক জগতে, ডুব দিয়ে 

মুক্তা তুলে আনে । 


কেনন। জাবন ঘি বিষ বাম্পে ভরা 
কখনে। তেমন মনে ভয়, 

ডুব গিয়ে মুত্তার খোজে, আরেক জগতে 
যাওয়া ভাল । খোক্জা শেষ হলে 

উঠি এসে গ্যাখ স্থির জলে 

ফলিত হয়েছে নভ, আরেক আকাশ! 


একটি শিশির বিদ্টু ॥ ৬৯ 1; 


আজরা বাঞাতী 


অতীতের বিপুল গৌরর আর কিছু পরচচ্চ। নিয়ে 
শূন্তগর্ভ অহঙ্কারে আমর] বাঙালী 

, ভঙ্গীতে তির্ধক আর খৈ-ফোট। বঙ্কিম ভাষণে 

নিত্য তুফান তুলি চায়ের আসরে, পেয়ালায় 
রকেতে গলির মোড়ে কিংবা রেস্তোরা 

বিপ্লবের দৃ[মাম বাজাই। বিজয়ীর দৃপ্ত ভঙ্গী নিয়ে 
ঘরে ফিরি, কেনন1 আমর। এক অগ্রণী জাত। 


&তিহা মশলাদার সিগারেটে জমা, ছেড়ে দিই 
ধোঁয়ায় ধেয়ায় । কৃষ্টি নিয়ে বেঁচে আছি সব, 
এদিকে ঘরেতে গ্ভাখ “ভখাড়ে মা ভবানী” 
কলসীতে নিশ্চলা তিনি সর্দ। সর্বক্ষণ 

শুন্ত কলসী বাজে বেশী তাইতো অনুগ্ষণ ! 


কিসের টানে ঘুধছে সবাই, কোথায় ইজম্ ? 
শুধু চায়ের দোকান গরম কর! কমিউনিস্ম্‌ 


একটি শিশির বিন্টু || ৭* ॥ 


গাশানে 


এখানে এলেই মনে হয়, ক্ষণগ্রাণ এ জীবন বুঝি ছর্থহীন 
ভীবনের হুখ শান্তি, মধুর যৌবন ধন মান 

স্তব্ধ হয়ে আছে সব ;- সব যেন হ্ূ্মমুখী ফুজের মতন 
দিবসের সৃুর্যমুখী, ক্ষণিকের হৃর্যমুখী ফুল 

আলোকের স্পর্শে জাগে আবার ঘুমায় "গাড় ঘুমে 


এই নদী, এই মাঠ, তারাভর] আকাশতলায় 
শান্ত সুশীতল এই সবুজ মেলায় 

মানুষের কোন দাম আছে নাকি! 

জীবনের বালুকাবেলায় 

কোন চিহ্ন রাখে নাকো গ্রাণ 

কালের নিয়ম ফের শুন্ততায় মিশে যায় 
আমাদের ক্লান্ত, রিক্ত প্রাণ। 


আমাদের ক্ষণপ্রাণ এ জীবন 
হুর্যমুখী ফুলের মতন। 


একটি শিশির বিন্দু ॥ ৭১ £ 


প্রাতিষ্ঠা বিত সুখ 


প্রতিষ্ঠা বিত্ত স্বখ সব যেন এ ভীবনে ট্রাপিজের খেলা! 
য়ী প্রেমিকার দোলা দুরে দুর হপ্ীময় সব। 

অগাধ শুহঠত। মাঝে ভেসে যাও পাখীর মতন 
স্বাধীন নির্ভয়ে; হয়তো প্রেমিকা পাবে 

নাহল ভোকার হয়ে হেসে কেদে লোককে হাসিয়ে 
শুশ্ঠাতায় ঝাপ দিয়ে দ্হাত বাড়িছে 

লক্ষ্রষ্ট ভূ'মলগ্র হবে। 


জীবনের মায়ামঞ্চে আমাদের বিরে 
বেলা-অবেলায় শুধু ট্রশিড্রে খেল! 

ক্কচিৎ কধনো। কেউ ছইপ্রানস্ত এক করে 
গায় বট প্রেমকার সুখ | 

কিন্ত আমর সব অগণিত সার্কাসের ভাঁড় 
চিরদিন লক্ষ ভুষ্ট | অসীম শুহ্ঠত। নিয়ে 
শ্রবিদ্ধ ভূলুষ্ঠিত পাখী। 


একটি শিশির বিন্দু ॥ ৭২ ॥ 


নষ্টনীড় স্মাতি 


এখনো ছয় খতুর প্লোলা! আসে বাতাস ভরে 
এখনে আছে দীপ্ত মধুমাস 

শৈশব দিন এখনে। কাপে স্বৃতির রেখ্] ঘিরে 
মধুপ ঘিরে চূর্ণ অভিলাষ। 


ক্লাস্তি, তবু ব্ণধীন শ্রুতির আড়ালে 
চকিতে আনে হিরঘয় গীতি 

উদাস হাওয়া ক্লান্ত পায়ে আনে অশ্রজলে 
নষ্টনীড় স্থৃতি। 


এখনে! সৃছ হাসছ তুমি স্মৃতির বালুচরে 
এখনে অমা ঢাকেনি মঞ্জরী 

এখনে। ক্ষত নিগ্ধ প্রলেপ খোজে তন্ুমন ধিরে 
শ্থৃতির গন্ধে ব্যথাময় কম্তুরী । 


একটি শিশির বিশু ॥ ৭৩ & 


একাকী 


অসীম একাকিত্ে পথ হাট1 তবু ঢের ভালো|। 
যেমন শুকতার1 এক] ভীরু আকাঙ্ষায় ; 
তভোমার্দের সকলের সাথে আমি যাবো না কখনো 
'ষৌবনের মাধুরী সৌরভ অথব। সম্মান যদ্দি থাকে 
ভাগ করে নিও সব; নৈঃশব্ের বোঝা বয়ে বয়ে 
ভারবাহী আমি হেঁটে যাব। শুধু তুমি 

রাত্রির লাবণ্য কেশে নিয়ে যদি আস 

ষদি এই মরুবুকে ঝরে পড়ে মাধুরীর ফুল 

একটি নক্ষত্র হব চিরস্তন নক্ষব্রসভায় । 

বদি স্বপ্ন টুটে যায়? তুমি যদি হও শুধু আলেয়ার আলে 
আমি একা যাব। তির্যক পৃথিবী ছেড়ে 

স্বরে বহুদূরে সার্থীহার। শুঁকভার হব । 


কাটি শিশির বিন্দ 1) ৭৪ | 


ভার 


এখনে। ক্লাস্ত আমি । আহত দেহের পাড় ঘেষে 
স্বৃতির ঢেউ তেঙে পড়ে । এই ভালো 
কঠোর.কর্মের ভীড়ে কঠিন ক্লান্তির ঢেউ তুলে 

এই জর আসা। এই ভালো 

বিক্ষিপ্ত যান্ত্রিক মনে এই নির্জনতা 

চেতনার কূল থে'ষে স্মৃতিচারী স্বপ্নঘেরা 

দিন আদে। অরে! জরে। আতুর দেংলী 

কল্পনার রোমস্থনে কাটায় সময়। 

অতিব্যন্ত নাগরিক দিনে একটু অরের ছোয়া পেয়ে 
পেয়েছে এমন এক কাক-ডাকা বুঘু-ডাক শত হুপুর । 
সচ্চম্নান শেষ কর! রমণীর রমণীয় তন্থ 

এত পুত, এত ভালো লাগেনি কখনে]। 


এই ভালো, এই র্লান্তি, এ অসুখ এই নির্জনত। 
এই ভালো স্বৃতিঘের। বেহালায় শ্মরণের নবতান সাধা। 


একটি শিশির বিন্দু ॥ ৭6. 1) 


স্মৃতিটুকু থাক 
(উ্রনির্মল নারারণ বিশ্বাস রন্ধুবরেষু ) 


কবিতায় খুঁজেছি আমি কতে। না উপমা 

হীরকথচিত কতো! রাত, ' সোনালি সৌরভ ভর দিন 
কতো! পাখী গাছ-ফুল তারা, আলোভর। আকাশের গান 
হিরন্ময় হ্যতির দুতী একেছি ছবিতে 

মনের সোনার ফেন্সে কতে। যত্বে বাধায়ে রেখেছি। 
দুরষানী ন্বগ্রাতুর মন 

একটি জাহাজে চড়ে বহুদুর ঘুরে 

ঘাটে এসে ভিড়েছে কখন ! 

আব সে ত' পায় না উপম। 


পারে ন। গড়তে তার মিল-খোঞা মানসী প্রতিম। 
কি এক কোমল অভিমানে 


রূপকথা হার। মন্‌ ভ্বীবিকার হান ধরে 
চলেছে বেদন গানে গানে। 

ভেঙে ভেঙে ফেলেছি সে মন 

এ জীবনে রূপকথা পাজে ন। এখন । 


বদ্ধু, গভীর ষত্বে দেই মন রেখেছ কি আজে? 
আলোছায়। রূপকথ। মন 
প্রথম যৌবনলগ্নে গতিময় ছ্যতিময় মধুময় মন 
আজে কি রেখেছ যত? 
রূপকথা-স্থৃতি ঘেরা মনে 
এখনে! ফুটছে না কি রক্ত শিমুল। 
তোমার সবুজ ঘালে ঘাসে 
এখনে! ঝরছে নাকি স্মৃতির বকুল? 
নাকি সব স্বপ্ন মোহ মায় 
তুমিও ফেলেছ মুছে কল্পনার ছার 
ভেসে যায় ষাক স্বপ্ন সুর্দুরে মিলাক 
বর্ণহীন এ জীবনে ম্মত্িটুকু থাক। 


একটি শিশির বিন, ৭৬ | 


অগ্নি ওজাহছা 


মহাভারতে 'অগি ও ম্বাহা” উপাখ্যানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । দক্ষকন্তা 
্বাহী সন্ন্যাসী অগ্নিকে মনে মনে ভালবাসতেন । যখন অগ্নি সাতজন খধির 
পত্ধী সৃতি, শ্রদ্ধা, গতি, গ্রীতি, সম্গীতি, অনহুয়া ও অরুদ্ধতীর সঙ্গে গোপনে 
মিলনের জন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠেন, তখন স্বাহ! অগ্নির এই অধর্মের কথা বুঝতে 
পেরে বিশেষ ধাথিত ছন। তাঁর দয়িত অগ্নিকে এই অধর্সের হাঁত থেকে রক্ষ। 
করার জন্ত স্বাহা একে একে সাতজন খধিবধুর ছদ্মবেশে অগ্নিকে সঙ্গ দেন। 
শেষটায় অগ্নিকে তার ছন্পবেশ ধারণের কথা জানিয়ে স্থাহা অনৃ্ হন। তারপর 
থেকে অগ্ি শ্বাহাকে খু'অছেন। ম্বাহ! সবসময়েই আছেন। অগ্সিদাহে আজও 
শান্তির শ্বাহা মন্ত্র ঝরে পড়ে। 


অগ্নি॥ 

এ মন মরুভূমি শুন্ততাকে ছেড়ে 
সবুজে শিশিরের স্পর্শ চায় 

হৃদয় নভোনীলে নাতটি রঙ্‌ মেলে 
কামনা রামধনু উঠেছে হায় ॥ 
রূপের শিখা জেলে সপ্তুধধিবধ 
বিনে নীপবনে কাননছায় 

আয়ত আখিকুলে ভূষার মধ! ঢেলে 
জুড়1ও বহি এ হৃদয় বায় ॥ 


স্বাহ। | 


এ কোন সন্ন্যামী গেরুয়াবর্ণের 
নিমেষে খোলে ভাজ আমার মর্দের 
খধির বধু আসে জলিছে দাবানল 
গুদ্ধ মে ছে য়। একি অধর্ের | 
তবুও মন চায় এ খনবনছায় 
মিটাতে সব তৃষা দীপ্ত অনলের 

তপ্ত মমোছাবেশে সপ্ত বধূবেশে 
ন্ুরভি ঢালতে এ কুমারী কুম্থমের ॥ 


একটি শিশির বিশ্ব. |. 4৭ 


অগ্ি ॥ 

হাওয়ার মর্মরে পাখীরা গান করে 
মঞ্জরিত হল কাননতল, 

গোপনে অভিসারে,নীরবে চুপিসাড়ে 
এসগে। খবিবধূ মেলগেো দল। 

নিভৃত নির্জনে দিলে গে। ছোণাক্সা। প্রাণে 
কেই ব। ধরবে সে গোপন ছল ! 
এসগে। সম্ভূতি, শ্রন্জী, গতি, প্রীতি 
দাও হে লন্লীতি শাসত্তিজল 

এস অনস্যয়া, শুদ্ধ খবিজায়া 

অকুন্ধতী এস, বাড়ে অনল। 

স্থাহা।। 

আমি ত' সম্ভুতি, রাঙানে। প্রেম-ছ্যাতি 
দাও এ চাতকেরে স্মটিক জল ! 
অগ্রি॥। 


এস গে। সম্ভুতি. তপ্ত মরুভূতে 
ঢাল গে। লিগ্ধ শান্তিজল। 
স্বাহা || 

আমি ত' শ্রদ্ধা, মিলন ম্পন্ধীস্র 
এসেছি সঙ্গ্যাসী, স্পর্শ লাও। 


অসি |। 
এ মন অন্খন অগ্ত অ্দ্ধা-মন 
নাওগে। হাদয়ের স্পর্শ নাও । 


প্বাহ। ॥ 

এসেছি আমিগতি পাব কি গে। সম্মতি 
তুমি ষে দেব মম কণ্ঠহার । 

অগ্মি | 


পেয়েছি গতির দিশ। মিটাব রতির তৃষা 
এ মনে রামধন্ত জেগেছে আর । 


একটি শিশির বিদ্দু ॥। ৭৮ 


ত্বাহ। ॥ 

গোপনে নির্জনে এসেছি আমি প্রীতি 
তোমার ছোয়াটুকু পাবকি আজ! 
অগ্ি।। 

ভণ্ড তন্ুমনে দীপ্ত নিশাষামে 
ভূষিত অভিসারে ভোল গো লাজ। 
স্বাহা ॥ 

তোমার কামনার শান্তিধূপ জ্বেলে 
এসেছি সন্লীতি পরে এ সাজ | 
অমি ।। 

আমার অগ্নিতে ঘৃতের শাস্তি 
দাওগেো দাও বধু দাওগো। আজ । 
বাহ ॥ 

আমি ত' অনন্ুয়। তৃষিত খবিভায়। 
তোমারি সন্্যাসী, শুধু তোমার ! 
অগ্নি ॥ 

এ-মধুলগ্নে কী মধু হ্বগ্রে 

আমারি অননুয়। শুধু আমার। 
স্বাহ। ॥ 

আমি অরুন্ধতী তারক! ভাম্থতী 
ঝরুক রাত্রি তোমারি উদ্দেশে । 
অগ্নি ॥ 

আমার হৃদয়েতে গুকতারার ছু/তি 
এস অরুন্ধতী জনে যাই মিশে। 
স্বাহা।। 

সগ ধষিবধু জমি ভ' নই বধু 
করলে কি এ তুমি কুমারী হৃদয়ের 


একটি শিশির বন্দু ॥ ৭৯ ॥ 


হুন্মবেশে তব তৃষ্ঠাভর। বুকে 
ঢেলেছি শাস্তি স্ুরভি.মর্মের | 
তোমাকে রক্ষায় হে পুত সন্নাসী 
খুলেছি সব ভ'াজ কুমারী মর্সের 
দিয়েছি প্রেম সুধা মনেয় সব ক্ষুধ1 
,আহুতি দিয়েছি গে। এ নারী ধর্মের 
এখন আমি ষাই'আমার কাজ্র শেষ 
স্থৃতির স্ুধাটুকু রেখেছি অবশেষ 
কেন গো সন্নাসে সপ্তবধূ আশে 
কেন গো এলে বল দিব্যকাস্তি 
স্বৃতির ধূপ জেলে শৃন্তে যাই চলে 
আশীষ দাও দেব, দাও গো শাস্তি । 


অগ্সি।। 

হাওয়ার মর্মরে ভুলোকে অন্বরে 
উঠেছে কামনার আকুল এক তান 
সে মধু ঝংকারে ফুলেরা তান ধরে 
শুন্ঠ মরুবুকে ব্যাকুল প্রেমগান। 
তুমি যে চলে যাও কেন যে ছলে যাও 
তুমি ষেহ্‌দয়ের সকল সুখ আহা 
যেও না স্বাহা তুমি শূন্ত মনোভূমি 
আমার অগ্নিতে শান্তি তুমি স্বাহা। 


ত্বাহা ॥ 

হে দেব অনুপম হাদয়ে রাখি মম 
বিদায় অস্তিমে গাহি এ মায়াগান | 
মন্ত্র মেঘস্বরে সধূম গুকারে 

ভূষিত হোমানলে ঝরুক স্বাহা তান । 


৪ সমাপগ্ ॥ 


একটি শিশির বিন্দ, || ৮৯ |. 


